
প্রেরিত পৌলের সঙ্গে নতুন চুক্তিতে চলা
তাঁর জীবন এবং লেখনীর দ্বারা

পাঠ নং ০৫ – পাঠ করুন প্রেরিত ১৩:১-১২, রোমিয় ১ অধ্যায় এবং এই সপ্তাহে আবার অধ্যায় ২ যোগ
করুন।

থিম: [শৌল] পৌল + বার্নাবাসকে সুসমাচার প্রচারের জন্য সাইপ্রাসে পাঠানো হয়েছিল। তারা সেখানে কি সুসমাচার প্রচার
করেছিল?

সত্য: মানষু, তাদের অন্ধ, ভুল এবং একমাত্র সত্য আল্লাহকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য সর্বদা কাজ করে।পাকআল্লাহকে সন্তুষ্ট
করার জন্য নিজেদের জন্য একটি "ধর্ম" তৈরি করার চেষ্টা করে। এইভাবে, মানষু যুক্তি দেখায় যে মানষুের কৃতিত্ব বা
ত্যাগের দ্বারা, তারা নিজেদেরকে পাকআল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে পারে। খ্রিস্টধর্ম ব্যতীত সমস্ত ধর্মই কিছু
বিশেষ ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে যেখানে মানষু কিছু কাজ করে "নিজের জন্য অনগু্রহ লাভ করে" বা তার পাপের জন্য
বিশেষ কিছু যন্ত্রণা ভোগ করে।

খ্রিস্টধর্মই একমাত্র ধর্ম যা রূহানিকতা অর্জ নের উপর ভিত্তি করে! এটি একটি করুণা ভিত্তিক ধর্ম যেখানে আল্লাহ , স্বয়ং,
ঈসা মসিহের সন্তোষজনক জীবন, মতৃ্যু  এবং পুনরুত্থানের মাধ্যমে আল্লাহ পাকের সাথে পাপ-পূর্ণ মানষুদের পুনর্মিলন করার
জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছু প্রদান করেন। খ্রিস্টধর্মের পুরো জোর হল যে মানষু নিজেকে বাঁচাতে অক্ষম, এইভাবে, তার
অবশ্যই একজন নিখুতঁ পরিত্রাতা থাকতে হবে। খ্রিস্টধর্ম নির্দেশ করে যে আল্লাহ ইতিমধ্যেই পাপীর জন্য কী সম্পন্ন করেছেন
এবং পাপী নিজের জন্য বা অন্যদের জন্য কী করতে পারে তা নয়।

ইউহোন্না ১৯:৩০ “ঈসা সেই সিরকা খাওয়ার পরে বললেন, “শেষ হয়েছে।” তারপর তিনি মাথা নীচু করে তাঁর রূহ্‌সমর্পণ
করলেন।”

গুনাহগারের এই মহান স্বাধীনতা এবং রহমতের অধিকারী হওয়ার জন্য, তাকে অবশ্যই তার খারাপ অবস্থানটি
সমূ্পর্ণরূপে বঝুতে হবে যে তিনি আল্লাহকে খুশি করার ক্ষেত্রে ক্ষমতাহীন।

এই সত্যটি ঠিক, কেন অনতুাপ সবসময় পরিত্রাণের সাথে থাকে?আপনাকে অবশ্যই তাদের হারানো পাপপূর্ণ অবস্থার জন্য
দোষী সাব্যস্ত করতে হবে। যেন তারা তাদের অবস্থান চিনতে পারে এবং একজন পরিত্রাতার জন্য চিৎকার করে।

রোমিয় ৩:২৩ ‘কারণ সবাই গুনাহ্‌করেছে এবং আল্লাহ্‌র প্রশংসা পাবার অযোগ্য হয়ে পড়েছে।’

এটি সেই সত্য যা পাকরূহ পৌল + বার্নাবাসের মধ্যে স্থাপন করেছিলেন। পৌল এবং বার্নাবাস তারপর সাইপ্রেস,
প্যামফিলিয়া, পিসিডিয়া এবং অ্যান্টিওকের শহরে এই সত্যটি ঘোষণা করেন।

প্রশ্ন ১। কে ঈসা মসীহের ঘোষণাকারীদের সজ্জিত করে এবং পাঠায়?

প্রেরিত ১৩:২ তাঁরা যখন রোজা রেখে মাবদুের এবাদত করছিলেন তখন পাক-রূহ্‌তাঁদের বললেন, “বার্নাবাস আর
শৌলকে আমি যে কাজের জন্য ডেকেছি আমার সেই কাজের জন্য এখন তাদের আলাদা কর।”

প্রশ্ন ২। সমস্ত লোককে কি ঈসা মসিহকে ঘোষণা করার জন্য ডাকা হয়েছে?

হ্যাঁ। সমস্ত মসিহের উম্মতদের ঈসা মসিহের প্রতি তাদের ভালবাসা ঘোষণা করার জন্য আদেশ দেওয়া হয়েছে। কাউকে
সেই জায়গায় করতে বলা হয় যেখানে তারা তাদের "নব-জন্ম" শুরু করেছিল, কিন্তু, কেউ কেউ, বার্নাবাস এবং শৌল
[পৌল], পাক রুহের দ্বারা বিভিন্ন জায়গায় ইসাকে ঘোষণা করার জন্য পাঠানো হয়৷

মথি ১০:৩২ “যে কেউ মানষুের সামনে আমাকে স্বীকার করে আমিও আমার বেহেশতী পিতার সামনে তাকে স্বীকার
করব।”
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ইফিষীয় ২:১০ “আমরা আল্লাহ্‌র হাতের তৈরী। আল্লাহ্‌মসীহ্‌ঈসার সংগে যুক্ত করে আমাদের নতুন করে সৃষ্টি করেছেন
যাতে আমরা সৎ কাজ করি। এই সৎ কাজ তিনি আগেই ঠিক করে রেখেছিলেন, যেন আমরা তা করে জীবন কাটাই।”

প্রশ্ন ৩। মসিহের ঘোষক কি তার ঘোষণার বিরোধিতাকারী পাবেন? শয়তানের দাসরা কি লোকেদেরকে ঈসার কথা
শুনতে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করবে?

জি, প্রেরিত ১৩:৮ সের্গিয়-পৌল আল্লাহ্‌র কালাম শুনবার জন্য বার্নাবাস ও শৌলকে ডেকে পাঠালেন। কিন্তু বার্নাবাস ও
শৌলকে ইলমুা বাধা দিতে লাগল এবং মসীহের উপর ঈমান আনা থেকে শাসনকর্ত াকে ফিরাতে চেষ্টা করল।

প্রশ্ন ৪। ঈসা মসীহ কি এমন কাউকে হারাবেন যাকে তিনি বেছে নিয়েছেন এবং ডেকেছেন? না!

প্রেরিত ১৩:১২ এই সব দেখে সেই শাসনকর্ত া ঈমান আনলেন, কারণ প্রভুর বিষয়ে যে শিক্ষা তিনি পেয়েছিলেন তাতে
তিনি আশ্চর্য হয়েছিলেন।

ইউহোন্না ১০:২৯ “আমি তাদের অনন্ত জীবন দিই। তারা কখনও বিনষ্ট হবে না এবং কেউই আমার হাত থেকে তাদের
কেড়ে নেবে না। আমার পিতা, যিনি তাদের আমাকে দিয়েছেন, তিনি সকলের চেয়ে মহান। কেউই পিতার হাত থেকে কিছু
কেড়ে নিতে পারে না। আমি আর পিতা এক।”

ইউহোন্না ৬:৩৬-৩৮আমি তো আপনাদের বলেছি যে, আপনারা আমাকে দেখেছেন কিন্তু তবওু ঈমান আনেন নি। পিতা
আমাকে যাদের দেন তারা সবাই আমার কাছে আসবে। যে আমার কাছে আসে আমি তাকে কোনমতেই বাইরে ফেলে দেব
না, কারণ আমি আমার ইচ্ছামত কাজ করতে আসি নি, বরং যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁরই ইচ্ছামত কাজ করতে
বেহেশত থেকে নেমে এসেছি।

প্রশ্ন ৫। সুসমাচারের কেন্দ্রীয় সত্যটি কী যা আমরা ঘোষণা করছি? সব মানবজাতিই অপরাধী! একজন আল্লাহ পাকের
সামনে আমাদের অপরাধ এবং অপবিত্রতা সম্পর্কে আমরা কী করতে যাচ্ছি যিনি ন্যায়সঙ্গতভাবে নিখুতঁ পবিত্রতা দাবি
করেন? সমস্ত মানবজাতি অজহুাত ছাড়া!

রোমিয় ১:১৮-২৫ [পদ ২০-২১]আল্লাহ্‌র যে সব গুণ চোখে দেখতে পাওয়া যায় না, অর্থাৎ তাঁর চিরস্থায়ী ক্ষমতা ও তাঁর
খোদায়ী স্বভাব সৃষ্টির শুরু থেকেই পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠেছে। তাঁর সৃষ্টি থেকেই মানষু তা খুব বঝুতে পারে। এর পরে
মানষুের আর কোন অজহুাত নেই। মানষু তাঁর সম্বন্ধে জানবার পরেও আল্লাহ্‌হিসাবে তাঁর প্রশংসাও করে নি, তাঁকে
কৃতজ্ঞতাও জানায় নি। তাদের চিন্তাশক্তি অসার হয়ে গেছে এবং তাদের বদু্ধিহীন দিল অন্ধকারে পূর্ণ হয়েছে।

রোমিয় ২:১৪-১৬ অ-ইহুদীরা মসূার শরীয়ত পায় নি, কিন্তু তবওু তারা যখন নিজে থেকেই শরীয়ত মত কাজ করে তখন
শরীয়ত না পেয়েও তারা নিজেরাই নিজেদের শরীয়ত হয়ে ওঠে। এতে দেখা যায় যে, শরীয়ত মতে যা করা উচিত তা
তাদের দিলেই লেখা আছে। তাদের বিবেকও সেই একই সাক্ষ্য দেয়। তাদের চিন্তা কোন কোন সময় তাদের দোষী করে,
আবার কোন কোন সময় তাদের পক্ষেও থাকে। আল্লাহ্‌যেদিন ঈসা মসীহের মধ্য দিয়ে মানষুের গোপন সব কিছুর বিচার
করবেন সেই দিনই তা প্রকাশ পাবে। আমি যে সুসংবাদ তবলিগ করি সেই অনসুারেই এই বিচার হবে।

প্রশ্ন ৬। আল্লাহ সমস্ত মানবজাতির কাছে কোন অজহুাত ছাড়াই নিজেকে ঘোষণা করেছেন এমন তিনটি উপায় কী? ১)
সৃষ্টি। ২) বিবেক। ৩) তার লিখিত কালাম এবং মখুের কথা।

ইউহোন্না ১৫:২১-২৩ তারা আমার জন্য তোমাদের প্রতি এই সব করবে, কারণ যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তারা তাঁকে
জানে না। “আমি যদি না আসতাম ও তাদের কাছে কথা না বলতাম তবে তাদের দোষ হত না; কিন্তু এখন গুনাহের জন্য
তাদের কোন অজহুাত নেই। যে আমাকে ঘৃণা করে সে আমার পিতাকেও ঘৃণা করে।

ইউহোন্না ৫:২৪ “আমি আপনাদের সত্যিই বলছি, আমার কথা যে শোনে এবং আমাকে যিনি পাঠিয়েছেন তাঁর কথায়
ঈমান আনে, তার অনন্ত জীবন আছে। তাকে দোষী বলে স্থির করা হবে না; সে তো মতৃ্যু  থেকে জীবনে পার হয়ে গেছে।

ইউহোন্না ৫:৪৬-৪৭ কিন্তু যখন তাঁর লেখায়ই আপনারা বিশ্বাস করেন না তখন কেমন করে আমার কথায় বিশ্বাস
করবেন?”
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প্রশ্ন ৭। যে ব্যক্তি মসিহের কথা প্রত্যাখ্যান করে তার কি হবে?

রোমীয় ২:৪-১৬তুমি তো আল্লাহ্‌র অশেষ দয়া, সহ্যগুণ ও ধৈর্যকে তুচ্ছ করছ। তুমি ভুলে গেছ আল্লাহ্‌র এই দয়ার উদ্দেশ্য
হল তোমাকে তওবা করবার পথে নিয়ে আসা। কিন্তু তোমার মন কঠিন; তুমি তো তওবা করতে চাও না। সেইজন্য
যেদিন আল্লাহ্‌র গজব প্রকাশ পাবে সেই দিনের জন্য তুমি তোমার পাওনা শাস্তি জমা করে রাখছ। সেই সময়েই আল্লাহ্‌র
ন্যায়বিচার প্রকাশ পাবে। তিনি প্রত্যেকজনকে তার কাজ হিসাবে ফল দেবেন। যারা ধৈর্যের সংগে ভাল কাজ করে আল্লাহ্‌র
কাছ থেকে প্রশংসা, সম্মান এবং ধ্বংসহীন জীবন পেতে চায়, আল্লাহ্‌তাদেরই অনন্ত জীবন দেবেন। কিন্তু যারা নিজেদের
ইচ্ছামত চলে আর সত্যকে না মেনে অন্যায়কে মেনে চলে আল্লাহ্‌তাদের ভীষণ শাস্তি দেবেন। যারা গুনাহ্‌করে বেড়ায়
তাদের প্রত্যেকের দঃুখ-কষ্ট ও দরু্দশা হবে- প্রথমে ইহুদীদের, তার পরে অ-ইহুদীদের। কিন্তু যারা ভাল কাজ করে তারা
প্রশংসা, সম্মান ও শান্তি লাভ করবে- প্রথমে ইহুদীরা, তারপর অ-ইহুদীরা। এতে দেখা যায়, আল্লাহ্‌র চোখে সবাই সমান।
মসূার শরীয়তের বাইরে থাকা অবস্থায় যারা গুনাহ্‌করে তারা শরীয়ত ছাড়াই ধ্বংস হবে। কিন্তু যারা শরীয়তের ভিতরে
থাকা অবস্থায় গুনাহ্‌করে তাদের বিচার শরীয়তের দ্বারাই হবে। যারা কেবল শরীয়তের কথা শোনে তারা আল্লাহ্‌র চোখে
ধার্মিক নয়, কিন্তু যারা শরীয়ত পালন করে আল্লাহ্‌তাদেরই ধার্মিক বলে গ্রহণ করবেন।

অ-ইহুদীরা মসূার শরীয়ত পায় নি, কিন্তু তবওু তারা যখন নিজে থেকেই শরীয়ত মত কাজ করে তখন শরীয়ত না পেয়েও
তারা নিজেরাই নিজেদের শরীয়ত হয়ে ওঠে। এতে দেখা যায় যে, শরীয়ত মতে যা করা উচিত তা তাদের দিলেই লেখা
আছে। তাদের বিবেকও সেই একই সাক্ষ্য দেয়। তাদের চিন্তা কোন কোন সময় তাদের দোষী করে, আবার কোন কোন
সময় তাদের পক্ষেও থাকে।আল্লাহ্‌যেদিন ঈসা মসীহের মধ্য দিয়ে মানষুের গোপন সব কিছুর বিচার করবেন সেই দিনই
তা প্রকাশ পাবে। আমি যে সুসংবাদ তবলিগ করি সেই অনসুারেই এই বিচার হবে।

[Jon’র মন্তব্য: নতুন করে জন্ম নেওয়ার পরে এবং মসিহকে মন দেওয়ার পরে, মসিহের উম্মতগণ এখন মসিহের মতো
ভাবতে পারেন যিনি শরিয়ত পুরোপুরি পালন করেছিলেন = মার্ক ১২:২৯-৩১ জবাবে ঈসা বললেন, “সবচেয়ে দরকারী
হুকুম হল, ‘বনি-ইসরাইলরা, শোন, আমাদের মাবদু আল্লাহ্‌এক। তোমরা প্রত্যেকে তোমাদের সমস্ত দিল, সমস্ত প্রাণ, সমস্ত
মন এবং সমস্ত শক্তি দিয়ে তোমাদের মাবদু আল্লাহ্‌কে মহব্বত করবে।’ তার পরের দরকারী হুকুম হল এই, ‘তোমার
প্রতিবেশীকে নিজের মত মহব্বত করবে।’ এই দ’ুটা হুকুমের চেয়ে বড় হুকুম আর কিছুই নেই।"]।

. . শরিয়ত না থাকা সত্ত্বেও এটি ব্যক্তিগত শরিয়ত, যারা তাদের অন্তরে লেখা শরিয়তের কাজ দেখায়, তাদের বিবেকও
সাক্ষ্য দেয়, এবং নিজেদের মধ্যে তাদের চিন্তাভাবনা তাদের দোষারোপ করে বা ক্ষমা করে) যেদিন আল্লাহ বিচার
করবেন। আমার সুখবর অনসুারে ঈসা মসিহের দ্বারা মানষুের গোপনীয়তা প্রকাশ পাবে।

______________________

আপনি কি ঈসা মসিহের ভালবাসায় এতটাই অভিভূত হয়েছেন, যিনি আপনার জন্য মারা গিয়েছিলেন,আপনি কী সাহায্য
করতে পারবেন? অন্যকে আজ এবং প্রতিদিন তাঁর সম্পর্কে বলবেন?আপনি কি অন্যদেরকে ঈসার অবিশ্বাস্য /
অপরিমেয় / অসীম / মহিমান্বিত / অপূর্ব / অতুলনীয় / অকল্পনীয় / সীমাহীন / অগাধ /আমাদের সবার জন্য ভালবাসা
সম্পর্কে প্রতিটি সুযোগে বলবেন? এত বড় নাজাত কেবল নীরবে উপভোগ করা যায় না! অনগু্রহ করে আপনার পরিত্রাণের
দিন এবং ঘটনাগুলি লিখুন ঠিক যেমন পৌল তার নিজের "নতুন জন্ম" প্রেরিত ৯ এ লিপিবদ্ধ করেছেন এবং আপনার
সাথে আনন্দ করার জন্য আমাদের কাছে পাঠান।

“অনগু্রহ করে কোনো প্রশ্ন থাকলে লিখুন এবং আমাদের কাছে ফরওয়ার্ড করুন: ইংরেজিতে
WasItForMeRom832@gmail.com এবং বাংলায় write2stm@gmail.com এই ঠিকানায়।

আমরা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব যেমন আমাদের স্পষ্টতটা দেওয়া হয়েছে। সময় এবং সুযোগ মসীহে আপনার প্রতি
আমাদের সমস্ত ভালবাসা - জন + ফিলিস (Jon + Philis)
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